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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8or মানিক রচনাসমগ্র
বলে হাসত, রাত জেগে ভেবেছি আর ভোরে উঠেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি মস্ত পণ্ডিত মানুষ, বয়সে অনেক বড়ো
হাসি থামিয়ে বলত, ছুতো ভেবো না। কিন্তু। তোমার কাছে বুঝতে আসিনি, তুমি কী ভাবে শুধু সেটুকু শুনতে এসেছি।
বস্তিতে পুরুষ দ্যাখোনি ? তাদের সুখী না অসুখী মনে হল ? পুরুষ ? খেয়াল করিনি । কোনোদিন রাত নটা-দশটার সময় বাড়ি ফিরে দেখতাম, সে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। বউদ্দি বলতেন, বেচারা সাতটা থেকে তোমার জন্য বসে আছে। ঠাকুরপো। পড়ার ঘরে এসে মানসী বলত : একটা কথা বলতে এসেছিলাম। ভেবে দেখলাম, থাকগে, দরকার নেই।
এতক্ষণ বসে আছ, বলেই ফেলো না কথাটা। বলে আর কী হবে ? যাব না। ঠিক করেছি। 6थं च का १ বাবা-মা কাল পাটনা যাবেন। ওই সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসতে যাব ভেবে বলতে এসেছিলাম, তুমিও যদি যেতে পাের। তারপর ভেবে দেখলাম, পাটনায় আবার কী বেড়াতে যাব । পরে অন্য 63 3 ८ ।।
আগে এতটা স্পষ্ট ছিল না। আমার সঙ্গে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতার পরেই তার এই অস্থিরতা বেড়েছে। আমি যদি ভাবুক কবি হতাম তাহলে পরমানন্দে এর মধ্যে আবিষ্কার করতাম প্ৰেম ! বুঝে নিতাম, আমায় ভালোবেসে ফেলার জন্যই মানসীর এই ছটফটানি।
ভালোবাসা যেন মেয়েদের চঞ্চল অস্থিরচিত্ত করে দেয় । প্রেমেরস্পগুরুভার হৃদয়ে চাপলে বরং চপলমতি দিশেহারা মেয়ে শাস্ত হয়, দিশে ফিরে পায়।
শুধু মানসীর অস্থিরতা কেন, সব কিছুরই মনের মতো মানে করার অভ্যাস থাকলে আরও একটা লক্ষণ দেখে অহংকারে ফুলে উঠতে পারতাম অনায়াসে।
আমি একবার মানসীর কাছে গেলে মানসী যেচে পাঁচবার আমার কাছে আসে। এর সহজ মানে কী দাঁড়াত না যে, তাকে আমি এমনভাবেই জয় করেছিলাম, এমনি সে উন্মদিনী হয়ে উঠেছিল আমার জন্য যে, মেয়েদের একেবারে স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক ধর্মকে পর্যন্ত সে ছড়িয়ে গিয়েছিল, মেয়ে হয়েও উপযাচিক হতে তার বাধছিল না-একবার নয়, বারংবার !
জগতের সবচেয়ে বোকা মেয়েও আপনা থেকে জানে যে এতে নিজেকে সস্তা করা ছাড়া বিন্দুমাত্র লাভ নেই। মানসীকে তার চেয়েও বেশি বোকা ভাবিব কোন বুদ্ধিতে ?
কিন্তু চোখ বুজে ভুল বুঝে খুশি থাকার ধাত আমার নয়। নিজের সঙ্গে ফকির খেলা আমার সয় না। এটা আমি ঠিকমতোই টের পেয়েছি যে, বারবার যেচে এ ভাবে আমার কাছে ছুটে ছুটে এলে আমি কিছু ভাবতে পারি। এটা মানসী খেয়ালও করেনি।
তার অস্থিরতার যে কারণ, ঘনঘন আমার কাছে আসবার কারণও সেটাই। এ সব আমাকে কেন্দ্র করে নয়, আমি উপলক্ষ মাত্র। তার ভিতরে একটা প্ৰচণ্ড আলোড়ন এসেছে, নিজের এলোমেলো ছড়ানো চেতনাকে একটা সুসংবদ্ধ সুগঠিত বৃপ দেবার জন্য সে হয়েছে ব্যাকুল। নিজের উদ্দেশ্যহীন শৃঙ্খলাহীন মতিগতিকে সে অতিক্রম করে যেতে চায়।
নিজেকে সে খুঁজে পায় না। এতদিন বিশেষ কোনো জরুরি প্রয়োজন দেখা দেয়নি। নিজেকে খুঁজে পাবার। এবার সে উঠে পড়ে লেগেছে নিজেকে অন্তত মোটামুটি গুছিয়ে নিতে
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